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(এক) 
হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ | তথাপি কেউ কোন কিছু বোঝা বা 


আমাদের ফেসবুক গ্রুপ 


( সহজে কুরআনী ব্যাকরণ শিক্ষা আসর ) থেকে জানতে 
পারবেন ,অভিজ্ঞগন আপনাকে এ ব্যাপারে সর্বাত্মক সহযোগীতা 
করবেন ইংশা আল্লাহ 

(দুই) 

বইটি শুধুমাত্র দ্বীন প্রচারের লক্ষে রচিত সুতরাং কেউ ব্যাবসায়িক 
উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা সম্পূর্নভাবে নিষিদ্ব ,তাছাড়া শীগ্রই এর 
বাকীঅংশ সহ পূর্নাঙ্গ বই প্রকাশিত হবে ইংশাআল্লাহ হয়তো এর 


দ্বারা তখন প্রকাশকারী আর্থিক ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারেন ,অনুগ্রহ করে 
খেয়াল রাখি। 


(তিন) আরবি ভাষা প্রচারের লক্ষে একে অন্যকে দেয়ার ক্ষেত্রে 
কোন ধরনের বিধি-নিষেধ নেই বরং যথাসাধ্য আমরা প্রচার করতে 
সর্বাত্মক চেষ্টা করি। 


(চার) সম্পূর্ন মোবাইলে রচিত বইটি সেজন্য বানানগত ভুল হওয়াটা 
স্বাভাবিক তাছাড়া এটিই চূড়ান্ত বই নয় বরং পাঠকদের মতামতের 
জন্য লিখিত সুতরাং আপনার স্বীয় মতামত পেলে আমরা কৃতজ্ঞ 
থাকবো, কেননা সকলের মতামতের ভিত্তিতেই চূড়ান্তভাবে আমরা 
পূর্নাঙ্গ বই লিখবো ইংশা আল্লাহ। আপনাদের কাছে বিশেষ দু'আর 
মুহতাজ 


বাংলা উচ্চারন করার ক্ষেত্রে নিদর্শনাগুলো পড়ে নেই 


এক 


কোন শব্দের মধ্যে বাংলা কোন অক্ষরের পর এরুপ লম্বা টান(__-) দেখলে বুঝবো উক্ত 
অক্ষরটি লম্বা টান দিয়ে পড়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যেমন-মা-_লিকি এখানে “মা 
অক্ষরের পর লম্বা টান দ্বারা বোঝানো হয়েছে 'মা' শব্দটি টান দিয়ে পড়তে হবে। 


দুই 


বাংলা কোন অক্ষরের নিচে অতিরিক্ত' ব' থাকলে বুঝবো এটি আরবি ও অথবা & এর 
উচ্চারনের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যেমন-কর্লফ এবং ত্ব 


তিন 
কোন অক্ষরের নিচে এ টান (+) থাকলে বুঝবো অক্ষরটি আরবি ছাকিন করে পড়তে হবে। 


চার 


বাংলা 'ছ' এর নিচে ' ব' ব্যবহার করে আরবি ص‎ এর উচ্চারন বোঝানো হয়েছে যেমন-ছ্্দ 
ص‎ 


আরবি NOUN বা ইছম অধ্যায় 


প্রথমে সূরা ফাতিহাতে ব্যবহৃত নিন্নক্তশব্দগুলো পড়ে নেই। 


আলমা-__লিকু 4 
আলআ-__লামীন ৫১৮1 
আলইয়াউমু 391 
আলমুছতাক্ীম £১:..4 
আলমাগ্‌ দূবু ৮১৬৯ 


ভিত্তি হলো প্রতিটি শব্দের আগে পরের কিছু নিদর্শনের উপর , সুতরাং প্রতিটি আলোচনাতে 
উক্ত নিদর্শনগুলোই আমরা বর্ণনা করবো ইংশা আল্লাহ | 


মনে রাখা দরকার! যে কোন ধরনের নাম কে আরবিতে বলা হয় ইছম ইংরেজিতে হুবহু 
যাকে NOUN হিসেবে অবহিত করা হয়।তবে ইংরেজির সাথে আরবির প্রার্থক্য ঠিক এভাবে , 
ইংরেজিতে এ ইছম বা NOUN বিভিন্ন প্রকারে বিভক্ত হয়ে ব্যবহৃত হলেও আরবিতে কিন্ত 
তেমন নয় বরং আরবিতে এ NOUN বা ইছমগুলো চিনিহত করা হয় তার কিছু নিদর্শন বা 
আলামাত দিয়ে। ইংশা আল্লাহ ধারাবাহিকতার সাথে এ নিদর্শনগুলো এখানে বর্ণনা করা 


প্রথম নিদর্শন - 01 (আল) 


অর্থাৎ কোনো শব্দের শুরুতে আলিফ ও লাম ব্যবহৃত হওয়া, আরবিতে যার সংক্ষেপ সুরত 
হলো)01 আল(যেমন -আলহামদু 211 আলমা- _লিকুএ4.| ইত্যাদি 


লক্ষ করি !উপরোক্ত দু'টি শব্দই আরবি নাউন বা ইছম কেননা প্রতিটি শব্দের 


শুরুতেই)! আল(ব্যবহৃত হয়েছে, তাহলে এর দ্বারা বোঝাগেল যখনই কোন শব্দের শুরুতে 
আমরা আল'দেখবো , বোঝে নিব শব্দটি আরবি নাউন বা ইছম 


এভাবে বাকী অন্যসব শব্দগুলোও দেখি ! সেখানেও আমরা দেখতে পাবো,প্রতিটি শব্দের 
শুরুতেই উক্ত আল(1)ব্যবহ্ৃত হয়েছে যেমন- 


আলআ-_লামীন ألعلمين‎ 


নিশ্চয় আমরা প্রতিটি শব্দের শুরুতেই দেখতে পাচ্ছি সেখানে আল (01)ব্যবহৃত 
হয়েছে। অতএব এগুলো আরবি নাউন বা ইছম 


সূরা বাকারার প্রথম পৃষ্টায় ব্যবহৃত 'আল' যুক্ত আরবি আরো কিছু উদাহরন দেখি যেমন-_ 
আলকিতা_বু 4591 
7م‎ 5531 


প্রতিটি শব্দের শুরুতেই 'আল' ব্যবহৃত হওয়ার কারনে এগুলো আরবি নাউন বা ইছম। 
EXERCISE (অনুশীলনী) 


Re শব্দগুলোর উচ্চারণ নিজে করে আরবি নাউন বা ইছম হওয়ার কারন বর্ণনা করি 


০2‏ ا 


এন Am Ll‏ الْعلَمِيْن 


গে গে 
8 0 FORGE A IH +০৯০০ و‎ 67 
٠ a ٠ ৰ 


| و‎ 32 ০48 
حر‎ » nd কই 


দ্বিতীয় নিদর্শন গোল তা(৪) 


প্রথমে পবিত্র কুরআনের শেষাংশে সুরা হুমাযাতে ব্যবহৃত নিন্নক্ত 
শব্দগুলো উচ্চারন সহ পড়ি 


AS‏ 7 لغم 
%৫‏ و 9G‏ ج 
৩ ৬‏ 1 ا 
% 8( 


بوم 
3 
6 


আরবিতে দুই ধরনের 'তা' ব্যবহৃত হয় একটিকে বলা হয় গোল তা অপরটি কে বলা হয় 
TT ST 


গোল তা যেমনঃ = 
লম্বা তা যেমন, — 


কোন শব্দের শেষে গোল তা (৪)ব্যবহৃত হওয়াটাও আরবি নাউন বা ইছম হওয়ার নিদর্শন 
যেমন -উপরে উল্লেখিত প্রতিটি শব্দের শেষে গোল তা (°) ব্যবহৃত হয়েছে যে কারনে উক্ত 
শব্দগুলোও আরবি নাউন বা ইছম বোঝায় 


উদাহরন স্বরুপ পূনরায় উল্লেখ করা হলো 
হুমাযাতুন ১০ 


04 
الى‎ 
١ ৰ 


বোবাগেল এসব শব্দগুলো আরবি নাউন বা ইছম কেননা এগুলোর শেষে গোল তা (৪) 


ব্যবহৃত হয়েছে | 
এভাবে আরো কিছু উদাহরণ দেখি 
জিন্নাতুনা 44 
হিজা-_রতুন ১১৯ 
ছুলা-_তুন ৯১০ 
EXERCISE অনুশীলনী 


উচ্চারন করে পড়ি এবং বলি এগুলো কী কারনে আরবি নাউন বা ইছম হলো? 


%5 ® 
NU 1 n 
\ 9 4 5 
হু 
x ١ 6 
١ ١9 
١ হই বটে 
ই 


প্রথমে পবিত্র কুরআনের শেষাংশে ব্যবহৃত FANE শব্দগুলো উচ্চারণ সহ পড়ি 
صم‎ 


ا 
কুফুওয়ান‏ 
আফওয়া-_জান৷ $8‏ 


কুরআন পড়ার সময় আমরা দেখি,প্রতিটি শব্দের উপর থাকে একটি যবর, একটি CTT অথবা 
একটি পেশ যেমন&111 ১০ __ 

লক্ষ করি !প্রতিটি আরবি হরফ বা অক্ষরের উপর একটি করে যবর,যের এবং পেশ রয়েছে 
সুতরাং এগুলোকে আরবিতে বলা হয় হারকাত। 


কিন্ত উপরে উল্লেখিত শব্দগুলোতে আমরা উপলদ্ধি করলাম প্রতিটি শব্দের শেষেই 
একসাথে দুই যবর, দুই যের অথবা দুই পেশ ব্যবহৃত হয়েছে,যেমন __শব্দের শেষে 
একসাথে দুই পেশ ব্যবহৃত হওয়ার উদাহরণ- 

আহাদুনঃ। 

ছুমাদুন ০ 

এভাবে শব্দের শেষে একসাথে দুই যবর ব্যবহৃত হওয়ার উদাহরণ 

কুফুওয়ান 1384 
আফওয়া__-জান।31381 

ঠিক তেমনি একসাথে দুই যের ব্যবহৃত হওয়ার উদাহরণ 
গ্ব_ছিক্লিন $৬ 

হা__ছিদিন১।১ 


তাহলে শুনি ! এটিকেই অর্থাৎ কোন শব্দের শেষে একসাথে দুই যবর, দুই যের অথবা দুই 
পেশ ব্যবহৃত হওয়াকে আরবিতে) তানবীন (বলা হয়, এবং এ তানবীন সদা-সর্বদাই 
শব্দের শেষে ব্যবহৃত হয় , এক যবর, এক যের বা এক পেশের মতো আগে -মাঝখানে 
ব্যবহৃত হয়না | 

আর কোন শব্দের শেষে এরুপ তানবীন হওয়াটাও উক্ত শব্দ আরবি নাউন বা ইছম 
বোবায় | 


অতএব আমরা বলতে পারি RFE সবগুলো শব্দ আরবি নাউন বা ইছম কেননা শেষে 


কুফুওয়ান 198২ 
আফওয়া__-জান.1351 


487 ০৪৬ 
শব্দের শেষে তানবীন যুক্ত আরো কিছু উদাহরণ লক্ষ করি 


4 


হামদুনা এ 


প্রতিটি শব্দের শেষেই তানবীন লক্ষ করা যাচ্ছে অতএব সবগুলো শব্দ আরবি নাউন বা ইছম 


EXERCISE অনুশীলনী 


উচ্চারন নিজে করে আরবি নাউন বা ইছম হওয়ার কারন বর্ণনা করি 


কক‏ ري ১১৩,‏ حاسد 
RS ۱‏ 


একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর 


একই শব্দে একসাথে অনেকগুলো নিদর্শন ব্যবহৃত হতে পারে কী? 


এর উত্তর জানতে প্রথমেই পবিত্র কুরআনে ব্যবহৃত নিন্নক্ত শব্দগুলো 


উচ্চারন সহ পড়ি 
আল- জিন্নাতু 451 
হুমাযাতুন ১০১ 


লুমাযাতুন ১০ 
আল-হুত্বমাতু 4৮441 


উপরের উল্লেখিত আল-জিন্নাতু 4424 এবং আল হুত্বমাতু 44৮41] শব্দদ্বয়ে আমরা 
দেখতে পাচ্ছি শুরুতে আল (1)এবং শেষে গোল তা($)ব্যবহৃত হয়েছে | 


এভাবে হুমাযাতুন ১১৬ লুমাযাতুন $541 শব্দগুলোতে দেখতে পাচ্ছি শেষে গোল তা এবং 
তানবীন উভয়টিই ব্যবহৃত হয়েছে ,তাহলে এর দ্বারা বোঝাগেল একটি শব্দে একসাথে 
একাধিক নিদর্শন ব্যবহৃত হতেও কোন ধরনের বাধা প্রতিবন্ধকতা নেই 


শুধুমাত্র আল(1)এবং তানবীন ছাড়া অর্থাৎ যে সব শব্দের শুরুতে (أل)5]151‎ 27125 হয় 
তার শেষে কখনোই তানবীন ব্যবহৃত হবেনা যেমন-বলা হবেনা আলহামদুন ألْحَمْد‎ অথবা 
আলমালিকুন এ-এ। বরং এরুপ বলা হবে আলহামদু ১ বা আলমালিকু এ! 


EXERCISE (অনুশীলনী 


(এক( 


এতে আরবি নাউন বা ইছম হওয়ার কতগুলো নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে? 


ال “দু 1 22411 তর‏ 
لحمد همره لحطمه لجنه 
عو পুগ ০‏ 
১১০]‏ 
০ ০4৫ নি পু 2‏ و ان و 
عينم ন‏ :29981 7 
| | الما 
صمد حد ب لمَلك 
2 
ES‏ 


(দুই( 
শব্দগুলো কেনো ভুল তা বর্ণনা করি 


আল (JÎ) আলিফ ও লামের বিশেষ একটি ব্যবহার 


প্রথমে নিন্নক্ত শব্দগুলো উচ্চারন সহ পড়ি 
আলহামদু ১০ 
আলশ্ব_লিরু জে 
আশশাইত্ব_নু ০৬৩] 
আররজীমু ৯৩11 
আততা-_রিকু এ 


আছছা-_ক্িবু এ] 
আররহীমু yl 


নিশ্চয় ইতোপূর্বে আমরা বলেছিলাম যদি কোন শব্দের শুরুতে) 01 আলিফও লাম(ব্যবহৃত 
হয় তাহলে তা আরবির 1০এখবা ইছম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। 


এখন আমরা এর গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যবহার বর্ণনা করবো 


মনে রাখা দরকার !কোন শব্দের শুরুতে যদি) 0)আলিফ ও লাম(আসে, তখন উক্ত 
শব্দকে আমরা আল-ই উচ্চারণ করি যেমন আমরা বলি 


আলহামদু ১ 
আলশ্ব_লিক্ু৬1। 


কিন্ত কখনো কখনো এ“ আল :উচ্চারন আল হিসেবে হয়না বরং অন্যরকমভাবে উচ্চারিত 
হয় যেমন 


আশশাইত্ব__নু০-:-2| 


লক্ষ করি !প্রতিটি শব্দের শুরুতেই 'আল' রয়েছে যে কারনে এশব্দগুলো আরবি NOUNTT 
ইছম কিন্ত এগুলো আল- শায়তানু বা আল-রাজীমু উচ্চারিত হচ্ছেনা বরং আশশাইত্ব-_নু 
বা আররাজীমু পড়া হচ্ছে 


তাহলে শুনি ! 
যদি কোন শব্দের শুরুতে أل‎ তথা)আলিফ ও লাম (ব্যবহৃত হয় এবং উক্ত) এর পরে যদি 


হরফগুলো আসে ,তখনউক্ত 01 এর উচ্চারন‏ 7 . ...ر .ر .س.ش. ص. ض.ط. ظ.ن 
তার পরের অক্ষর দিয়ে হয় যেমন-_‏ 


আততা__রিকুএ১এ]| 
আছছা--ক্লিবু ৷ 


লক্ষ করি [প্রতিটি শব্দের শুরুতেই 01 রয়েছে ,তথাপি আমরা আলত্বা-_রিকু , আলছা-_ 
ক্লিবু অথবা আলরহীমু না পড়ে আততা-_রিকু ,আছছা-_ক্লিবু অথবা আররহিমু পড়ছি 


কেননা এখানে ও أل‎ এর উচ্চারন তার পরবর্তী অক্ষর অনুপাতে হয়েছে অর্থাৎ আলিফ এর 
পর 


তা আসার কারনে হলো আততা-_রিকু এ)411 
ছা আসার কারনে হলো আছছা-_ক্রিবু 3৬ 
আলিফের পর র- আসার কারনে হলো আররহীমু& | 


এভাবে আলিফের পর আরো অন্যান্যগুলো ব্যবহারের 
উদাহরন দেখি 


র এর কারনে আররহীম ৯৩! 
যা এর কারনে আযযাবূরু ১৯০ 
ছুদের কারনে আছছবুরু ১3: 


দদের কারনে 5179-2  لاضلأ‎ 

ত্বএর কারনে আত্ব_রিকু ألطَارِق‎ 

স্ব এর কারনে 5122-6] 2141 
নূনের কারনে আননূরু ১৪ 


EXERCISE (অনুশীলনী 


বর্ণনা করি এখানে কোন অক্ষরের কারনে আলিফের 'আল' উচ্চারনে 


পরিবর্তন আসলো? 


১১: 2151 ১৪4 


01৮51 ألذَليْل‎ ১এ। 


১১৯০1 ১০৯৭] 2১৯০1 ১০) 
০০54 صر اط‎ FA 
১৯০৯০ ০১১1 


উপরিউক্ত সবগুলো শব্দ আরবি নাউন বা ইছম কেননা শুরুতে আল (01) তথা আলিফ ও 
লাম ব্যবহৃত হয়েছে 


(দুই( 
رَيْبَ‎ Hye tH da 3 5০ 


উপরিউক্ত সবগুলো শব্দ ও আরবি নাউন বা ইছম কেননা শেষে তানবীন ব্যবহৃত হয়েছে 


) 
Le He OE MEL ৭ الم‎ ০4 
ألجنة 42421 الصلاة‎ 


উপরিউক্ত সবগুলো শব্দ আরবি নাউন বা ইছম কেননা এতে দু'টি নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে 
)১ (শুরুতে আল ব্যবহৃত হয়েছে(২ (শেষে গোল তা ব্যবহৃত হয়েছে 


(চার( 


১০5 538৯5 Bal ১32 
উপরিউক্ত সবগুলো শব্দ আরবি নাউন বা ইছম কেননা এতে দু'টি নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে 
)১ (গোল তা) ২ (তানবীন 


0034 


EXERCISE (অনুশীলনী 


কোন শব্দে কয়টি নিদর্শন পাওয়া যাওয়ার কারনে শব্দটি ইছম হলো 
বর্ণনা করি 


৫41 ১3:11 ১৪৭০৭ ০১০৪৭ 
১1 4511 41221 ১০০ 


আরবি GENDER বা মুযাক্কার -মুআন্নাছ অধ্যায় 


বাংলা শব্দটি পুরুষ জাতীয় কোন কিছু বোঝালে তাকে বলা হয় FFF যেমন--পিতা, 


PS EO LEE BE LEE WE LEA BIE LEE WE LE BEE WE LEI BEE DEE DEDEDE DEDEDE DEDEDE DEE و و‎ BE LEIP ا ا ا ا و‎ DEBE DP BES يي‎ TE LSE DODDS DEDEDE 258 


শব্দটি স্ত্রী জাতীয় কোন কিছু বোৰালে তাকে বলা হয় স্ত্ৰী লিঙ্গ যেমন- 


মনে রাখা দরকার! 


বাংলায় ব্যবহৃত উক্ত পু:লিঙ্গ কে আরবিতে বলা হয় FUE ইংরেজিতে যাকে বলা হয় 
MASCULINE GENDER | 


এমনিভাবে বাংলায় ব্যবহৃত উক্ত স্ত্রী লিঙ্গ কে আরবিতে বলা হয় মুআন্নাছ ইংরেজিতে যাকে 
বলা হয় FEMININE GENDER | 


আরবি ভাষায় মুযাক্কার)পু:লিঙ্গ (এবং মুআন্নাছ) স্ত্রী লিঙ্গ (চিনার পদ্বতি 


ইতোপূর্বে ও এ বিষয়টি বলা হয়েছিল, কোন শব্দের শেষাক্ষরে যদি গোল তা (°) ব্যবহৃত 
হয় তাহলে উক্ত শব্দটি আরবি নাউন বা ইছম হওয়া বোবায়। 


তাহলে মনে রাখা দরকার !আরবি শব্দের শেষাক্ষরে ব্যবহৃত এ গোল তা ই একই সাথে 
মুআন্নাছ) স্ত্রী লিঙ্গ (হওয়ার ও নিদর্শন বোঝায় অর্থাৎ যে কোন শব্দের শেষে যখন আমরা 
গোল তা (১) দেখবো , বোৰে নিব শব্দটি যেমনিভাবে আরবি নাউন বা ইছম ঠিক তেমনি 
এটি আরবি মুআন্নাছ বা স্ত্রী লিঙ্গ ও | 


তাহলে বলা যেতে পারে 


উপরোক্ত সবগুলো শব্দ যেমনিভাবৰে আরবি নাউন বা ইছম ঠিক তেমনি এগুলো আরবি 
মুআন্নাছ ও কেননা প্রতিটি শব্দের শেষেই গোল তা($)ব্যবহৃত CCE | 


অপরদিকে আরবি মুযাক্কার শব্দ তথা পু:লিঙ্গ চিহ্নিত করাতো আরো সহজ! 


অর্থাৎ কোন শব্দের শেষে যদি উক্ত মুআন্নাছের) স্ত্রী লিঙ্গের (নিদর্শন না পাওয়া যায় তথা 
গোল তা না পাওয়া যায় ,তাহলে বোবঝবো শব্দটি আরবি মুযাক্কার বা পু:লিঙ্গ 


সুতরাং বলা যেতে পারে 


উপরোক্ত সবগুলো শব্দই যেমনিভাবে আরবি নাউন বা ইছম ঠিক তেমনি এগুলো আরবি 
মুযাক্কার বা FFF ও কেননা এসব শব্দগুলো থেকে কোনটির শেষেই উপরোক্ত গোল তা 
ব্যবহৃত হয়নি অতএব এগুলো মুযাক্কার শব্দ | 


আরবি গোল তার(2) যুক্ত মুআন্নাছ শব্দের আরো কিছু উদাহরণ লক্ষ করি! 
ছুলা-_তুন ১১০০ 

আলআ-_খিরতু $5431 

658292 ৯০২৯ 

গোল তা (৪) বিহীন মুযাক্কার শব্দের আরো কিছু উদাহরণ লক্ষ করি! 
ইলা-__হুন*এ1 

আননা-_ছু০/1 


গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় ! 


আরবি ব্যাকরনে মাত্র দু'টি লিঙ্গই ব্যবহৃত হয় তথা মুযাক্কার 
) পু:লিঙ্গ (এবং মুআন্নাছ) স্ত্রী লিঙ্গ ( 


এদু"টি ছাড়া আরবিতে লিঙ্গের আর কোন প্রকার নেই। 


অথচ ইংরেজি ব্যাকরনে কিন্ত এদু'টি ছাড়া ও আরো দু'টি প্রকার রয়েছে যা আমরা ইংরেজি 
ব্যাকরনেই লক্ষ করেছি সুতরাং এখানে বোঝার বিষয় হলো নিদর্শন অর্থাৎ আরবি শব্দে 
মুআন্নাছের নিদর্শন পেলেই শব্দটিকে মুআন্নাছ বলবো নতুবা বলবো শব্দটি মুযাক্কার | 


যে কারনে আরবির সাথে ইংরেজির প্রার্থক্য টা ঠিক এখানেও হয়ে TIT | 


EXERCISE (অনুশীলনী) 


কোনটি মুযাক্কার আর কোনটি মুআন্নাছ তা নির্ণয় করে বলি 


সূরা না__ছের অনুশীলন 


রব্বুন رب‎ 
x 
ইলা-_হুন إله‎ 
7 রুন ১১১০ 

উপরোক্ত সবগুলো শব্দ আরবি নাউন বা ইছম কারন শেষে তানবীন রয়েছে একই সাথে এ 
শব্দগুলো মুযাক্কার ও কেননা এগুলো থেকে কোনটির শেষেই গোল তা (৪) নেই | 
আননা- ছু alll 
আলওয়াছওয়া-__ছু& | 


প্রতিটি শব্দই আরবি নাউন বা ইছম কেননা শুরুতে ي325759 (أل)5]151‎ একই সাথে 
এশব্দগুলো আরবি মুযাক্কার ও শেষে গোল তা (৪)না থাকার কারনে। 


আজ-জিন্নাতু 524 


আরবি ইছম কারন শুরুতে আল (JÎ) এবং শেষে গোল তা রয়েছে এবং এ গোল তা এর 
কারনে শব্দটি আরবি মুআন্নাছ ও 


সুরা হুমাযাহ এর প্রথম কিছু আয়াতের অনুশীলন 


ওয়াইলুন ০23 
শব্দটি আরবি ইছম কারন শেষে তানবীন রয়েছে এভাবে এ শব্দটি মুযাক্কার ও কেননা 
শেষে গোল তা (£)নেই 


প্রতিটি শব্দই আরবি ইছম কারন শেষে গোল তা এবং তানবীন ব্যবহৃত হয়েছে এবং এ 
গোল তা এর কারনে শব্দগুলো মুআন্নাছ ও 


শব্দটি আরবি ইছম কারন শুরুতে আল এবং শেষে গোল তা রয়েছে এবং এ গোল তা এর 
কারনে শব্দটি আরবি মুআন্নাছ 


EXERCISE (অনুশীলনী) 


একটি শব্দে আরবি ইছেমর কয়টি নিদর্শন রয়েছ ? মুযাক্কার- মুআন্নাছ নির্ণয় করি। 


All‏ شر J‏ ملك الناس رب 
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আরবি ARTICLE বা মা'রেফা নাকেরা 


প্রথমে কুরআনের শেষাংশে ব্যবহৃত নিন্নক্ত শব্দগুলো উচ্চারন সহ পড়ি 


আননা- ১4০11 

নিশ্চয় আমরা উপরের প্রতিটি শব্দের শুরুতেই দেখতে পাচ্ছি আলিফ ও লাম তথা أل‎ 
)আল (ব্যবহৃত হয়েছে যার দ্বারা বোঝাগেল শব্দটি আরবি নাউন বা ইছম। 

তাহলে শুনি! 


এই আল যুক্ত শব্দগুলোকেই আরবিতে বলা হয় মা'রেফা অর্থাৎ এ আল যুক্ত শব্দগুলো 
আরবিতে কোন কিছুর নির্দিষ্টতা বোঝাতে ব্যবহৃত হয় সেজন্য আরবিতে এগুলোকে 
মা'রেফা হিসেবে উল্লেখ করা হয় ইংরেজিতে হুবহু যাকে DEFINITE ARTICLE বলা হয় 


এখন আমরা আরো কিছু আরবি মা'রেফা বা DEFINITE ARTICLE এর উদাহরন দেখবো 


লক্ষ করি [প্রতিটি শব্দের শুরুতেই আল 9و3 (أل)‎ যার দ্বারা বোঝা গেল এশব্দগুলো 
আরবি মা'রেফা বা DEFINITE ARTICLE 


তা নী تضليل‎ 


রয়েছে। 


তাহলে শুনি !কোন শব্দের শুরুতে যদি আল ব্যবহৃত না হয় তাহলে আরবিতে তাকে বলা 
হয় নাকেরা অর্থাৎ এ আল বিহীন শব্দগুলো দ্বারা অনির্দিষ্টতা বোঝায় সেজন্য আরবিতে 
এগুলোকে নাকেরা বলা হয় ইংরেজিতে হুবহু যাকে বলা হয় INDEFINITE ARTICLE | 


এখন আমরা আরো কিছু নাকেরা বা INDEFINITE ARTICLE এর উদাহরন দেখবো 


ইলা-_হুন | 
ত্বইরুন ১০০ 
হিজা___রতুন ১০১৯ 


নিশ্চয় আমরা দেখতে পাচ্ছি উপরের কোন শব্দের শুরুতেই আল (01)নেই যে কারনে 
বোবা গেল এশব্দগুলো আরবি নাকেরা বা INDEFINITE ARTICLE 


মূল কথা হলো এ আল যুক্ত এবং আল বিহীন শব্দগুলো আরবি নাউন বা ইছমেরই একটি 
প্রকার সুতরাং কোন শব্দের শুরুতে আল দেখলেই বোঝবো এটি আরবি মা'রেফা 


ঠিক তেমনি আল ব্যবহৃত না হলে বুঝবো এটি আরবি নাকেরা শব্দ যেমন - 
না _ছুন ناس‎ একটি নাকেরা শব্দ এখন এর শুরুতে আল বসিয়ে দিলে হবে 


আননা-_ছু {| সুতরাং এ অল যুক্ত করার কারনে শব্দটি নাকেরা থেকে মা'রেফা 
হয়ে গেল। 


ঠিক তেমনি 'আল-হামদু' একটি মা'রেফা শব্দ এখন এর শুরু থেকে 'আল' সরিয়ে 
দিলে হবে হামদুন ১৯ - 


সুতরাং এ আল হঠানোর দ্বারা শব্দটি মা'রেফা থেকে নাকেরা হয়ে গেল 


এতক্ষনের আলোচনা দ্বারা ইংরেজির সাথে আরবির এ প্রার্থক্য ও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, 
ইংরেজিতে অনিদিষ্টতা বোঝাতে A/ANব্যবহার করতে হয় কিন্তু আরবিতে তেমন নয় বরং 
আরবিতে শুধুই নিদর্শন থাকা আর না থাকার উপর নির্ভর করে। 


EXERCISE (অনুশীলনী 
নিন্নক্ত শব্দগুলো থেকে মা'রেফা-নাকেরা নির্ণয় করি 
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৪% ali 9৮71 1 OT 4 3 rr) 7১ 
১২৬৭ طيرٌ | ملك الفتح الدين‎ 


صرَاط OI ০৬০‏ حِجَارَة 


বিগত সবগুলো আলোচনার অনুশীলন 


বি:দ্র :আরাৰি উচ্চারন পূর্বে উল্লেখিত 
(এক ( 


০ 7 8 ZY A ০০৫ 
১৯৩৭ الشيطان‎ 
শ্মশুরুতে আল এর কারনে শব্দগুলো আরবি ইছম বা নাউন 
E শেষে গোল তা নেই সেজন্য মুযাক্কার 


এবং উক্ত আল যুক্ত হওয়ার কারনে শব্দটি আরবি মা'রেফা বা DEFINITE ARTICLE 


(দুই ( 


৯ শুরুতে আল এর কারনে ইছম 

৯৮ শেষে গোলতা নেই সেজন্য মুযাক্কার 

৯ এবং উক্ত আলযুক্ত হওয়ার কারনে আরবি মা'রেফা বা DEFINITE ARTICLE 

(তিন ( 

منم 

৯৮ শেষে তানবীনের কারনে ইছম 

৯৮ গোল তা নেই সেজন্য মুযাক্কার 

৯ শুরুতে আল নেই সেজন্য আরবি নাকেরা বা INDEFINITE ARTICLE 

(চার ( 

10 03 ০১ ৬০ 
০৮1 ০১৬৭ 24 

৯ শুরুতে আল এর কারনে আরবি ইছম 

৯৮ শেষে গোল তা নেই সেজন্য মুযাক্কার 


৯ এবং শুরুতে এ আল যুক্ত হওয়ার কারনে মা'রেফা বা DEFINITE ARTICLE 
(পচ رب مالك يوم صراط‎ ) 


৮ শেষে তানবীন একারনে আরবি ইছম 
৯ শেষে গোল তা নেই সেজন্য মুযাক্কার 


৯ শুরুতে আল নেই এ কারনে আরবি নাকেরা বা INDEFINITE ARTICLE 


৯ আরবি ইছম কারন শেষে গোল তা এবং তানবীন রয়েছে। 
৯ এবং এ গোল তা এর কারনে আরবি মুআন্নাছ ও 


৯৮ শুরুতে আল নেই সেজন্য আরবি নাকেরা বা INDEFINITE ARTICLE 


(সাত( 
21 2 


৯ শুরুতে আল এবং শেষে গোল তা একারনে আরবি ইছম 
৯ এবং উক্ত গোল তা এর কারনে আরবি মুআন্নাছ ও 


৯ শুরুতে উক্ত আল যুক্ত হওয়ার কারনে আরবি মা'রেফা বা DEFINITE ARTICLE 


EE OE 2523‏ ري ETE SE TE LSE DOD DE‏ ل STE SEE‏ لي BET BEN‏ ا ا و LENE SEE DEE DDE DE IO DDE DE IE DDE DS DE WDE DE‏ لي و ENE‏ لي DED DET IE‏ ل DED DET DED‏ لا SED DE VU DED‏ الو كي E‏ ل الوم كي BE E‏ كي كوا لوكي ا دخ 


EXERCISE (অনুশীলনী( 
তিনটি প্রশ্ন সামনে রেখে নিজে অনুশীলন করি 
(এক (শব্দটি আরৰি ইছম হলে তাতে কোন কোন নিদর্শন রয়েছেঃ 


(দুই (শব্দটি মুযাক্কার নাকি মুআন্নাছঃ 
(তিন (শব্দটি মা'রেফা নাকি নাকেরাঃ 
AS GN এ 1 ০91 2 £ 1০5৯1 
2৯৩৭] ০৯৩ দিই الشيطن‎ 


SE 2‏ ر 8 2 a 28 0 2 ৫1‏ سه 
৯০৮০৭‏ العلمين مالك 2 الدين 


00 LT fo BS ০৭৯৯০ A یں ے م‎ 8 


একসাথে একাধিক মারেফ (DEFINITE ARTICLE) ও 
নাকেরা (11056611116 ARTICLE) এর ব্যবহার 


প্রথমে দু'টি মা'রেফা এর ব্যবহার লক্ষ করি! 


ا 


El hiya] 


লক্ষ করি !উপরে দু'টি দু'টি করে প্রতিটি লাইনের শব্দগুলোই শুরুতে আল যুক্ত হওয়ার 
কারনে আরবি মা'রেফা বা DEFINITE ARTICLE 


হুবহু উপরের শব্দগুলোকেই নাকেরা করলে এমন হবে 


২৯৯০ এ‏ هدع ى 


লক্ষ করি !প্রতিটি লাইনের দু'টি দু'টি করে উল্লেখিত শব্দগুলোই শুরুতে আল যুক্ত না 
হওয়ার কারনে আরবি নাকেরা বা INDEFINITE ARTICLE 


পবিত্র কুরআনে ব্যবহৃত এধরনের আরো কিছু মা'রেফা ও নাকেরার উদাহরণ দেখি 


আলআজরুল কারীমু الْكَرِيْمْ‎ ১৯3 
আলআযাবুল আলীমু ৮৬ 441 
আদদলা-__লুল সুবীনু ০৯- ০১-। 


আলমালিকুল কুদ্দুছু$$4৬। | 


উচ্চারনের কারনে একত্রে পড়া হলেও প্রতিটি শব্দের শুরুতে আল রয়েছে যে কারনে 
সবগুলো লাইনেই দু'টি করে মা'রেফা উল্লেখিত 


এভাবে হুবহু উপরিউক্ত শব্দগুলো কে দু'টি করে নাকেরা যুক্ত করলে ব্যবহার টি এমন হবে 
١ 


আজরুন কারীমুন %১১৯। 
আযারুন আলীমুন 1541 ০1০ 


লক্ষ করি !কোন শব্দের শুরুতেই আল নেই যে কারনে প্রতিটি লাইনেই দু'টি করে 
নাকেরা শব্দ একত্রে ব্যবহৃত হলো 


EXERCISE (অনুশীলনী) 


দু'টি করে মা'রেফা -নাকেরার ব্যবহার নির্নয় করি 
2১৯৩]। ০০৪ Mi صراط‎ 
2১19) ০৬11 ০338 مَلِكُ‎ 8১0) 5১511 


৯১১১০ 8৩৯ ১৯ ألضّلال‎ 


৬০১০০ 8৫০৬৭ ألصرَاط‎ ৪৯০০০৯৩ 


و 


594 572 الْكَرِيْمُ‎ ১৯১ 94341 এ 


আরবি এ'রাব (০12৮1 (5 আ'মেল (44 )এর পরিচয় 


প্রথমে লেখাটি মনোযোগ দিয়ে পড়ে নেই 


আপনি জানেন কী? কোন জিনিসের দ্বারা আরবি ভাষার যোগ্যতা অজিত হয় ? নিশ্চয় 
আরবি ভাষার যোগ্যতা অজিত হয় প্রতিটি শব্দের শেষ এবং শুরু অক্ষরের নিদর্শন জানার 
মাধ্যমে। 


আলহামদুলিল্লাহ যেমনটি আমরা ইতোপূর্বে ও কিছুটা অবলোকন করেছি। উদাহরণস্বরূপ 
কোন শব্দের শুরুতে' আল ' কিংবা শেষে 'গোল তা' যুক্ত হওয়া অথবা শব্দের মধ্যে কোন 
নিদর্শন না থাকাটাও একটি নিদর্শন যেমন __কোন শব্দের শুরুতে 'আল' না থাকা শব্দটি 
“নাকেরা'হওয়ার নিদর্শন। কিংবা কোন শব্দের শেষে 'গোল তা'না থাকা শব্দটি মুযাক্কার 

হওয়ার নিদর্শন ইত্যাদি | 


মোটকথা পুরো আরবি ব্যাকরনেরই ভিত্তি হলো তার নিদর্শনের উপর, সুতরাং আমরা যদি 
উক্ত নিদর্শনগুলো ভালোভাবে লক্ষ করি তাহলে দেখবো আরবি ভাষা ততো কঠিন কিছু নয় 
ইংশা আল্লাহ 


আর শব্দের মাঝখানের অবস্থানঃ অর্থাৎ শব্দের শুরু এবং শেষ তো আমরা ব্যাকরন দিয়ে 
জানবো কিন্ত মূল শব্দ আমরা কিভাবে শিখবো বা উচ্চারন কোথায় পাবো? 


এর জবাব হলো আরবি অভিধান CACTI 


কেননা মূল শব্দের উচ্চারন বা যবর যের পেশ এর অবস্থান একমাত্র অভিধান ছাড়া 
আমাদের কাহারই আয়ত্ব করা সম্ভব নয় বরং আমি আপনি সকলকেই অভিধানের TTF 
হতেই হবে। হ্যাঁ কালামে পাক হিফজ করা বা যবর যের দিয়ে থাকার কারনে উচ্চারন 
জানা অসম্ভব সেজন্য আমি পরামর্শ দেব আপাত দৃষ্টিতে সকলে দু'টি ভালোমানের 
অভিধান কিনে নেই 

'আল মু'জামুল ওয়াফী' 

আরবি থেকে বাংলা , এবং বাংলা থেকে আরবি অভিধান 


লেখক ড, ফজলুর রহমান 
অধ্যাপক আরবি বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 


প্রাথমিক আরবি পাঠকদের জন্য আরবি উচ্চারন ও অর্থ জানতে হলে এ অভিধানগুলোর 
কোন বিকল্প নেই আল্লাহ সকলকে সঠিক বুৰ দান করুন আমীন 


৯ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আরবি ভাষার সবচেয়ে বড় নিদর্শন কোনটি 2 


সবচেয়ে বড় নিদর্শন হলো শব্দের শুরুতে কী যুক্ত হলো সেটি ভালোভাৰ জানা এবং 
শব্দের শেষাক্ষরের হারকাত এবং তানবীন এর দিকে লক্ষ রাখা | 


এক যবর, এক যের অথবা পেশ কে সমষ্টিগতভাবে বলা হয় হারকাত 


দুই যবর, দুই ঘের এবং দুই পেশ কে সমষ্টিগতভাবে বলা হয় তানবীন 
এর আলোচনা পূর্বে ও অতিবাহিত হয়েছে। 


মোটকথা আরবি শব্দের শেষাক্ষরে সদা সর্বদা এ তিনিটি জিনিসই থাকবে অর্থাৎ হয়তো 
যবর হবে অথবা ঘের হবে কিংবা পেশ চাই একটি করে হোক বা দু'টি করে এগুলো ছাড়া 
অন্যকোন কিছু কখনোই হবেনা | 


একারনেই আমরা এখন শুধু মাত্র প্রতিটি শব্দের শুরু এবং শেষাক্ষরের অবস্থানই লক্ষ 
করবো 


(এক 
প্রতিটি শব্দের শেষাক্ষরে যের হওয়ার উদাহরণ 
প্রথমেই বলে রাখা প্রয়োজন যদিও ইতোপূর্বেও অবহিত করা হয়েছিল 


কোন শব্দের শুরুতে যদি আল (1)হয় তাহলে তার শেষাক্ষরের উপরে সর্বদাই 
হারকাত হবে 


আর যদি শুরুতে আল ব্যবহৃত না হয় তাহলে তার শেষে তানবীন ব্যবহৃত হবে | 


যেমন- 


ফীছুদূরিন ১১১০ في‎ 
ফীদ্বীনন في دين‎ 
ফিল খুছরি ১42 
মিনাশ শাইত্ব_নি من الشنّيْطان‎ 
ফিল 5716 38811 فئ‎ 


লিল 7292-6 ০১০১] 


লক্ষ করি [প্রতিটি শব্দের শেষাক্ষরেই যের হলো 
আল যুক্ত সূরতে হলো এক যের। এবং আল বিহীন সূরতে হলো দুই CF | 
মূল কথা এখানে শব্দগুলোর শেষে ঘের হয়েছে এখানেই এটি মুখ্য বিষয় | 


(দুই (হুবহু উপরোক্ত শব্দগুলোরই শেষাক্ষরে যবর হওয়ার উদাহরন 


এবং এরুপ সূরতও পূর্বের ন্যায় অর্থাৎ আল যুক্ত সূরতে হবে এক যবর এবং আল বিহীন 
ATS হবে দুই যবর তবে এখানে সামান্য একটু প্রার্থক্য হলো দুই যবর হলে তার সাথে 
অতিরিক্ত একটি আলিফ ও যুক্ত হবে। 


যেমন লক্ষ করি! 


ইন্নাল খুছরা ৩ ৫! 
ইন্নাশ-শাইত্ব_না || ৫! 
ইন্নালউক্কদা 38211 
ইন্নাল ইনছা-_না الإِنْسَان‎ 01 


লক্ষ করি !উপরোক্ত সেই একই শব্দ এবং একই রুপ রেখায় লিখিত কিন্ত শুধু মাত্র 
শব্দের শেষ অক্ষর এবং শুরুতে পরিবর্তন !অর্থাৎ উপরে শব্দের শুরুতে আসলো মিন 
ফী في‎ ইত্যাদি এবং শেষ অক্ষরে হলো যের 


আর এখানে সবখানেই শুরুতে আসলো ইন্না 91 এবং শেষে হলো যবর! 


তবে আল যুক্ত সূরতে হলো এক যবর ও আল বিহীন সূরতে হলো দুই যবর এবং তার 
সাথে একটি অতিরিক্ত আলিফ ও ব্যবহৃত হয়েছে , 


মূল কথা এখানে যবর ব্যবহৃত হয়েছে এটিই এখানে মুখ্য উদ্দেশ্য! 


(তিন (উপরের হুবহু সেই শব্দগুলোতেই পেশ হওয়ার উদাহরন 


o 


আশশাইত্ব__নু৩-:। 


% 


অবাক কান্ড !চিরচেনা উপরের সেই একই শব্দ এবং একই রুপরেখায় বর্ণিত কিন্ত 
শেষাক্ষরে পেশ অথচ শুরুতে কিছুই নেই!!! 


সবার মনে এখন একই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে !! আচ্ছা তাহলে এমনটি কেনো হলো? এর মূল 
রহস্যটা আসলে কী? 


তাহলে শুনি! 
প্রথমে জানবো যের হওয়ার কারন তবে তার পূর্বে এছয়টি জিনিস মুখস্থ করে নেই 
বা ب‎ লাম এমিন من‎ ফী 


আলা علي‎ ইলা | 


মনে রাখবো !যে কোন শব্দের শুরুতে এছয়টির যেকোনো টি আসলেই এটি তার শেষ 
অক্ষরকে যের দিবে তবে দু'টি কখনো একসাথে আসবেনা বরং আসলে যে কোন একটিই 
আসবে 


এবার চলি কুরআনীয় অনুশীলনে! 


(এক (শব্দের শুরুতে বা = এর ব্যবহার 


বিল হাৰী $৬ 


লক্ষ করি !প্রতিটি শব্দের শুরুতে o এসে শেষ অক্ষরে যের দিল 


(দুই(শব্দের শুরুতে লাম ل‎ এর ব্যবহার 


লক্ষ করি !প্রতিটি শব্দের শুরুতে লাম এসে শেষ অক্ষরে যের দিল 


(তিন (শব্দের শুরুতে মিন من‎ এর ব্যবহার 


মিং শাররিন3এ من‎ 
মিনাল জিন্নাতি من الجنة‎ 


من الشَيْطان9-6؟+ 52 


লক্ষ করি !প্রতিটি শব্দের শুরুতে মিন এসে শেষ অক্ষরে যের দিল 


(চার (শব্দের শুরুতে ফী في‎ এর ব্যবহার 


ফী ছুদূরিন ১১১০ في‎ 
ফী দ্বীনিন ৫83 في‎ 


লক্ষ করি [প্রতিটি শব্দের শুরুতে aA এসে শেষাক্ষরে যের দিল 


(পাঁচ (শব্দের শুরুতে আলা: এর ব্যবহার 


আলান না__ছি44এ]। ৮ 


লক্ষ করি [প্রতিটি শব্দের শুরুতে আলা ৫০ এসে শেষাক্ষরে যের দিল 


(ছয় (শব্দের শুরুতে ইলা | এর ব্যবহার 
ইলান না-__ছি.১4-11 ৫৮ 
ইলা রবিবনঞ১ 4 

ইলা দ্বীনিন৩৪১ ৮1 


লক্ষ করি প্রতিটি শব্দের শুরুতে ইলা ৮! এসে শেষাক্ষরে CF দিল 


Raa জানবো শব্দের শেষে' যবর' হওয়ার কারন 
তবে তার পূর্বে এজিনিসটি মুখস্থ করে নেই ইন্না ৫! 


মনে রাখবো !উপরিউক্ত এ ইন্না 9! যখনই কোন শব্দের শুরুতে আসবে তখন তা উক্ত 


যেমন-_ 


ইন্নাল হামদা | ৫! 


ইন্নাছ ছুলা__তা 5১: 6) 


ইন্না আবদান 1১2০ ০] 


লক্ষ করি !প্রতিটি শব্দের শুরুতে ইন্না ০] আসলো যে কারনে শেষ অক্ষরের উপর যবর 
হলো 


এভাবে আরো উদাহরন দেখি 


ইন্নাদ দ্বীনা الدَيْنَ‎ 0) 


ইন্নাল ইংছানা ০৬১ ৫! 


Hac জানার বিষয় শব্দের শেষ অক্ষরে পেশ হয় কী কীরনেঃ 


এর উত্তর তো আরো সহজ ! 


অর্থাৎ কোন শব্দের শুরুতে যদি কোন কিছুই না থাকে তাহলে তার শেষ অক্ষরে সর্বদাই 
পেশ হয় যেমন-__ 


আলহামদু ১2৪4] 


লক্ষ করি !উপরোক্ত শব্দগুলোর শুরুতে কোন কিছুই নেই যে কারনে তার শেষ অক্ষরে 
পেশ হলো 


আমেল এবং ইরাব এর পরিচয় কী? 


আমেল বলা হয় উপরোক্ত সবগুলোকে অর্থাৎ আমেল বলা হয় এ জিনিসকে যে তার শেষ 
অক্ষরে আমল করে যেমন CTF দেয়া কিংবা TT অথবা পেশ কেননা শব্দের শুরুতে 
কোন কিছু না থাকাকেও আরবিতে আমেল বলা হয় এবং এ আমেল শব্দের শেষে যে 
আমল করে সেটিকে আরবিতে বলা হয় এ'রাব উদাহরন স্বরুপ উপরিউক্ত , ছয়টি জিনিস 


তথা في‎ 4 ইত্যাদি অথবা | কিংবা শব্দটি কোন কিছু থেকে খালি থাকা এগুলো 
হলো আ'মেল আর এইসবগুলোর কারনে শব্দের শেষাক্ষরে যে যবর, ঘের, অথবা পেশ 
ব্যবহৃত হলো তথা হারকাত কিংবা তানবীন এসব গুলোকেই সমষ্টিগতভাবে বলা হয় 
'এ'রাব' 


তাহলে বলা যেতে পারে 


ফীল হামদি ১। في‎ এর মধ্যে 


ফী হলো আ'মেল এবং শেষাক্ষরের হারকাত তথা দালের নিচের যের হলো এ'রাব 


এভাবে ইন্নাছছুলা-_তাঃ১-এএ। ০ 


এর মধ্যে ইন্না 01 হলো আ'মেল এবং শেষাক্ষরের হারকাত তথা দালের উপরের যবর 
হলো এ'রাৰ 


ঠিক তেমনি আল হামদু 


এর মধ্যে কোন কিছু না থাকাটা আমেল এবং শেষাক্ষরের তথা দালের উপর পেশ হওয়াটা 
এ'রাব 


সবশেষ বলার বিষয় হলো আরবিতে আ'মেল এর সংখ্যা উপরোক্ত কয়টিতেই সীমাবদ্ধ নয় 
বরং প্রতিটি ক্ষেত্রেই তথা যবর, যের,কিংবা পেশ প্রদানকারী আরবি আ'মেল এর সংখ্যা 
আরো অগনিত রয়েছে ইংশা আল্লাহ পর্যায়ক্রমে সবগুলো বর্ণনা করা হবে। 


EXERCISE (অনুশীলনী 


১০ ألصّلاَة‎ ১৬) all 


إن عبد إن ০‏ الصّلاَة ০‏ الْحَمْد 
الذين 


إن الفقجر إن الصَرَاط إن الإنْسَان 


৫)‏ الْمُسْتَقِيْم ০1 ll ০‏ الكتاب 


একাধিক মা'রেফা-নাকেরাতে এ'রাবের ব্যবহার 


প্রথমে উচ্চারন সহ লক্ষ করে পড়ি 


মিনাশ শাইত্ব-__নির রজীমি 


ইন্নাছ ছিরা-_ত্বল মুছতাক্লীমা 
All bl yall 01 


আর রহমা- নুর রহীমু 


2১৯০] ০০৯১1 


নিশ্চয় আমরা উপরের সবগুলো উদাহরণেই দেখতে পাচ্ছি দু'টি করে মা'রেফা একত্রে 
ব্যবহৃত হয়েছে এবং উভয়টির শেষ অক্ষরের আরবি এ'রাব হুবহু একই রকম অর্থাৎ প্রথম 
মা'রেফা শব্দের শেষাক্ষরে যেমনিভাবে যবর, ঘের কিংবা পেশ ঠিক তেমনি দ্বিতীয়টিতেও 
হুবহু একই রকম। 


তাহলে শুনি! 


যখন একাধিক মা'রেফা একত্রে একসাথে ব্যবহৃত হয় তখন সবগুলো মা'রেফার 
শেষাক্ষরের এ'রাৰ ঠিক একই রকম হয় 


উদাহরনগুলো পুনরায় দেখি! 


দু'টি মা'রেফা শব্দে যের হওয়ার উদাহরণ 


মিনাশ শাইত্বনির রজীম 


লক্ষ করি ০১:41! এবং 3৯০11 দু'টিই মারেফা শব্দ এবং প্রথম মা'রেফা শব্দে তথা 
3و ألشَيْطان‎ শুরুতে মিন من‎ আসলো যে কারনে দু'টির এ'রাবই এক রকম হলো অর্থাৎ 
যেভাবে 453:541 এর শেষাক্ষরে যের হলো ঠিক তেমনি ৯০11 এর ক্ষেত্রেও একই রকম 
এ'রাব হলো 


এরকম হুবহু আরো কিছু উদাহরণ দেখি 


ফিছুছিরা-_ত্বল মুছতাক্বীমি 


في الصّراط الْمُسْتَقَيْم 
লিল আযীঘিল আ'লীমি‏ 
লিররহমা-_নির রহীমি‏ 
১১৯৩] ০১১৩৪‏ 


লক্ষ করি !উভয় মা'রেফার শুরুতেই যের প্রদানকারী আমেল আসলো যে কারনে 
উভয়টিরই শেষাক্ষরের এ'রাব এক হলো অর্থাৎ যের হলো 


এখন আমরা উভয়টির শেষাক্ষরে TIT হওয়ার উদাহরণ দেখবো 


ইন্নাছছিরা-_ত্বল মুছতাক্বীমা 
০১৪11515541 01 


লক্ষ করি !সেই একই শব্দ এবং দু'টিই মা'রেফা কিন্ত শুরুতে ইন্না আসার কারনে 


এভাবে আরো কিছু উদাহরন লক্ষ করি! 
ইন্নার রহমা-_নার রহীমা 
2১৯৩] ০০৯৩] إِنَ‎ 


ইন্নাল আযীযাল আ'লীমা 


৫]‏ الْعَزِيْرَ الْعَلِيْمَ 


নিশ্চয় আমরা দেখতে পাচ্ছি !প্রথম মা'রেফার শেষাক্ষরে যবর হলো শুরুতে ইন্না আসার 
কারনে যে কারনে দ্বিতীয় মা'রেফার এ'রাৰ ও একই রকম হলো | 


এখন আমরা উভয় মা'রেফার শেষেই পেশ হওয়ার উদাহরন দেখবো 
আছছিরা-__তুল মুছতাক্বীমু 


ball‏ الْمُمنْتَقَيْمُ 


লক্ষ করি !একাধিক মা'রেফা একসাথে ব্যবহৃত হলো কিন্ত শুরুতে কিছুই নেই যে কারনে 
দু'টির শেষেই একই এ'রাৰ তথা পেশ হলো 


এভাবে আরো কিছু উদাহরন দেখি 
আররহমা-_নুর রহীমু 
2১৯০ ০০০1 
আছছিরা-_তুল মুছতাক্বীমু 
اط الْمُمئْتَقِيْمُ‎ all 


আল-আযীযুল আলীমু 


উল্লেখিত উদাহরনে মা'রেফার শুরুতেই কোন কিছু নেই যে কারনে উভয়টির শেষেই 
পেশ ব্যবহৃত হলো 


এতক্ষন আমরা একাধিক মা'রেফা একসাথে ব্যবহৃত 
হওয়া এবং তার শেষের এ'রাৰ এক হওয়ার উদহরণ লক্ষ 
করেছি ,এখন আমরা একাধিক নাকেরার ব্যবহার এবং 
এগুলোর শেষের এ'রাৰ এক হওয়ার উদাহরন দেখবো 


এক্ষেত্রে ও মনেরাখবো !যেমনিভাবে একাধিক মা'রেফা একত্রে একসাথে ব্যবহৃত হলে 
সবগুলোর শেষাক্ষরের এ'রাব এক রকম হয় ঠিক তেমনি একাধিক নাকেরার ক্ষেত্রে ও ঠিক 
একই রকম !অর্থাৎ একাধিক নাকেরার ক্ষেত্রেও প্রথমটির শুরুতে যে এ'রাব হবে দ্বিতীয়টির 
ক্ষেত্রেও ঠিক একই রকম এ'রাব হবে 


তাহলে লক্ষ করি! 
আলা ছিরা-_ত্বিম মুছতাক্বীমিন 
৯০০০ صراط‎ ৮০ 


লক্ষ করি !দু'টিই নাকেরা শব্দ এবং শুরুতে ঘের প্রদানকারী আমেল যে কারনে উভয়টির 
এ'রাৰ ই এক রকম হলো অর্থাৎ যের হলো | 


এভাবে আরো দেখি 


বি আজরিন কারীমিন 


z 
০ € ০ 1 
BE পা যি 


ফী ইমা-মিম মুবীনিন 
০৪৮৭ في إِمَام‎ 
লি আযা-_বিন আলীমিন 


লক্ষ করি !দু'টি নাকেরা একসাথে ব্যবহৃত হলো এবং শুরুতে যের প্রদানকারী আমেল 
ব্যবহৃত হলো যে কারনে উভয়টির এ'রাবই এক রকম হলো 


এখন দেখবো একাধিক নাকেরার শেষে যবর ব্যবহৃত হওয়ার উদাহরন 


ইন্না ছিরা--ত্বম মুছতাক্বীমান 


|“ :151 484 
إل ڪال 4 


ইন্না আজরান কারীমান 


)0 أَجْرَا كِرِيْمًا 


ইন্না ইমামাম মুবীনান 
3৯০9! 


ইন্না আযা-_বান আলীমান 
511 015 إن‎ 
প্রথমটির শেষে যবর হওয়ার কারনে দ্বিতীয় নাকেরা শব্দের শেষে ও যবর হলো 


একাধিক নাকেরার শেষে পেশ হওয়ার উদাহরন 


ছিরাতুম মুছতাক্বীমুন 
১১৪০-51-০০ 


আজরুন কারীমুন 


০১৪ 25 
আযা-_বুন আলীমুন 


Al ০1৬ 


শুরুতে কিছুই নেই যে কারনে উভয়টির শেষেই পেশ হলো 


EXERCISE (অনুশীলনী) 


প্রতিটি শব্দের শেষাক্ষরের আরবি এ'রাব নিজে দিয়ে স্বীয় যোগ্যতা প্রকাশ করি 


১০৭ العم في الصّراط‎ ১৩৭ 


2৯৩] ০৯৩] il) إن الصَرَاط‎ 
23৯০] الرّحْمَان‎ এ! الْعَزِيْرَالْعَلِيم‎ ০1 
الْمُمنْتَقِيْم‎ 21021 5০ ০০০ 
الْعَلِيْم‎ 93911 all ১১৪1 
০৯৭০ في‎ Al ali 
مُمنْتَقِيْما إِنَّ أجرا كرِيّما‎ ০০! 
১১৬১০ 121৬৮ 01 مُبِيْنا‎ এ Cl 


lle ০৯০৭৭ ৯৬ A 


আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর অশেষ দয়া ও 
সুতরাং আমরা যদি ইতোপূর্বের সবগুলো 
পড়া বোঝে থাকি তাহলে সকলের জন্য 
যে সুসংবাদণ্ডলো অপেক্ষা করছে ইংশা 
আল্লাহ 

(এক) আরবির বড় বড় বাক্য অতীব 
সহজ পদ্ধতিতে বোঝা ব্যাকরণের 


সকলের কাছে দুআ প্রার্থী যেন অতি 
তাড়াতাড়ি সামনের অংশ সহ পূর্ণ বইটি 
অতি শীগ্রই উপস্থাপন করতে পারি ইংশা 
আল্লাহ। 

আলহামদুলিল্লাহ এখন সে অংশের কাজ 
চলছে সেজন্য আন্তরিকভাবে দু:খিত। 
আরেকটি কথা পুনরায় বলছি 

এ পর্যন্ত যে পড়াগুলো উপস্থাপন করা 
হয়েছে এগুলো অতিব জরুরী ও আবশ্যক 


اا “213230 


সেজন্য এগুলো প্রথমেই উপস্থাপন করা 
হয়েছে । কেননা এগুলো বোবাটাই মূলত 
সামনের সহজ নিয়মগুলো বোঝার উপর 
নির্ভর করবে 

সেজন্য সকলকে অনুরোধ করবো এখান 
থেকে কোন কিছু বোঝে না আসলে 
অনুগ্রহ করে আমাদের ফেসবুক গ্রুপ 


(সহজে কুরআনীয় ব্যাকরণ শিক্ষা 
আসর )থেকে সাহায্য নিন , আশারাখি 
অনেক অনেক উপকৃত হবেন ইংশা 
আল্লাহ । পরম করুনাময় আল্লাহ 
সকলকে সহীহ বুঝ দান PFT | 














